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প্রিতিট  মানুেষর  অন্তের  বড়  হবার  আকাঙ্ক্ষা  লুক্কািয়ত  থােক।  মানুেষর  জীবেনর  একিট  লক্ষ্য  থােক  েযখােন  েস
েপৗঁছেত চায়। বড় হবার আকাঙ্ক্ষােক েকন্দ্র কের একিট কাল্পিনক আদর্শ মানুেষর মেন দানা বাঁেধ। েস স্বভাবত
েকােনা অিনশ্িচত অবস্থার িদেক অগ্রসর হেত পছন্দ কের না বেলই তার রুিচ অনুযায়ী অন্য েকােনা েযাগ্য মানুষেক

আদর্শ িহেসেব েবেছ েনয় এবং তাঁর আদর্শেক অনুসরণ কের অগ্রসর হয়।

েযমন  েকােনা  তরুণ  ডাক্তার  একজন  ভােলা  ডাক্তারেক  আদর্শ  িহেসেব  গ্রহণ  কের।  অর্থনীিতর  একজন  ছাত্র  একজন  বড়
অর্থনীিতিবদেক আদর্শ িহেসেব গ্রহণ কের। এভােব দার্শিনক, রাজনীিতিবদ, সািহত্িযক, সাংবািদক প্রত্েযেকই স্ব
স্ব  ক্েষত্ের  তােদর  আদর্শ  িঠক  কের  েনয়।  িকন্তু  সৃষ্িটর  উদ্েদশ্য  অনুযায়ী  একজন  মানুেষর  যখন  পূর্ণ  মানব
িহেসেব  গেড়  ওঠার  প্রশ্ন  েসখােন  এমন  খণ্িডত  আদর্শ  মানুেষর  পথভ্রষ্টতার  কারণ  হেয়  দাঁড়ায়।  আদর্শ  িনর্ধারণ
করার িবষয়িট এজন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, আদর্েশর িবষয়িট একিট মাত্র জায়গায় েকন্দ্রীভূত থােক না। এটা
িবস্তৃত  হেয়  পেড়।  মানুষ  আদর্শ  স্থানীয়  ব্যক্িতেক  প্রিতিট  ক্েষত্ের  অন্েধর  মেতা  অনুকরণ  ও  অনুসরণ  করেত
থােক।  তার  চলােফরা,  কথা  বলার  ধরন,  আচার-ব্যবহার,  এমনিক  তার  খাবােরর  েমনু,  খাবার  গ্রহেণর  স্টাইল  ইত্যািদও

অনুসরেণর িবষয় হেয় পেড়।

িকন্তু আদর্শ মানুেষর অন্ধ অনুসরণ মানুেষর জন্য িবপদ েডেক আনেত পাের। একজন ডাক্তার, ডাক্তার িহেসেব আদর্শ
হেত পােরন, িকন্তু অর্থৈনিতক কর্মকাণ্েডর ক্েষত্ের িতিন আদর্শ নাও হেত পােরন, আবার একজন আদর্শ রাজনীিতিবদ
পািরবািরক িদক িদেয় আদর্শ নাও হেত পােরন। এমনিক েকােনা এক ক্েষত্েরর আদর্শ ব্যক্িত অন্য একিট িবষেয় ঘৃণ্যও
হেত  পােরন।  আর  িবপদটা  আেস  এখােনই।  যখন  েকােনা  ব্যক্িতেক  আদর্শ  েমেন  েনয়া  হয়,  তখন  তার  প্রিত  ভােলাবাসা
সৃষ্িট  হয়  এবং  এ  ভােলাবাসা  আদর্শ  স্থানীয়  ব্যক্িতত্েবর  খারাপ  িদকগুেলােক  উেপক্ষা  করেত  েশখায়  অথবা

েসগুেলােক  ৈবধতা  েদয়ার  জন্য  বা  েসগুেলােক  ভােলা  কাজ  বেল  গ্রহণ  করার  জন্য  মেনর  ওপর  চাপ  সৃষ্িট  কের।

আমােদর  েদেশ  অগিণত  মানুষ  আদর্শ  িহেসেব  মানেছ  হয়েতা  িশক্ষক,  কিব-সািহত্িযক  বা  তথাকিথত  মানবতাবাদী
ব্যক্িতত্বেক। তাঁরা যা বেলেছন, এরা তা অবলীলায় েমেন িনচ্েছ। েযমন িফিলস্িতেন ইসরাইিল আগ্রাসেনর িবরুদ্েধ
তাঁেদর  কলম  চেল  না,  তাঁরা  বাকরুদ্ধ।  এর  িবপরীেত  ইসরাইিল  দখলদারেদর  িবরুদ্েধ  িফিলস্িতিনেদর  ন্যায়সঙ্গত

আন্েদালন তােদর দৃষ্িটেত হেলা সিহংসতা। তাঁেদরেক যারা আদর্শ বেল েমেন িনেয়েছ, তােদরও একই সুর।

আবার নারী জািতেক প্রকৃত মর্যাদায় অিধষ্িঠত করা নয়; বরং নারীেক েবপর্দা করাই তাঁেদর দৃষ্িটেত নারীমুক্িত।
তাঁেদর আদর্েশর অনুসারীেদর কােছও তাই নারীমুক্িতর সংজ্ঞা হেলা েবপর্দা হওয়া।

এভােব আদর্শ স্থানীয় ব্যক্িতর অেযৗক্িতক কাজ বা কথােক তাঁেদর অনুসারীরা ভােলা বেল গ্রহণ করেত থােক।

প্রকৃতপক্েষ  জীবেনর  সকল  ক্েষত্ের  একজন  আদর্শ  ব্যক্িত  পাওয়া  িনঃসন্েদেহ  খুব  কিঠন  িবষয়।  কারণ,  মানুেষর



জীবেনর  পিরব্যাপ্িত  এত  ব্যাপক  েয,  এখােন  প্রিতিট  ক্েষত্ের  আদর্শ  প্রিতষ্ঠা  করা  সাধারণ  মানুেষর  ক্ষমতার
বাইের। আবার জন্ম েথেক মৃত্যু পর্যন্ত জীবেনর প্রিতিট পর্যােয় আদর্শ স্থাপন করা আেরা কিঠন।

পািরবািরক জীবেন একজন মানুষেক অসংখ্য সম্পর্ক রক্ষা করেত হয়। পিরবাের কখেনা েস সন্তান, কখেনা িপতা বা মাতা,
কখেনা ভাই বা েবান, কখেনা স্বামী বা স্ত্রী। এভােব সমােজ নানা রকম সম্পর্েকর মধ্য িদেয় তার জীবন অিতবািহত
হয়। প্রিতিট ক্েষত্ের তার ভূিমকাও িভন্ন িভন্ন হয়। প্রিতিট িভন্ন অবস্থােন িনেজেক আদর্শ ব্যক্িত িহেসেব

?প্রিতষ্ঠা করা িক সম্ভব

একজন  প্রিতেবশী  িহেসেব  সমােজর  জন্য  কতটুকু  আদর্শ  প্রিতষ্ঠা  করা  সম্ভব?  মানুেষর  সােথ  েলন-েদন,  ব্যবসা-
বািণজ্য,  সমােজর  আইন-কানুন  েমেন  চলা,  ওয়াদা  পালন,  সমােজ  েনতৃত্ব  দান  বা  কােরা  আনুগত্য  পালন  এত  িবস্তৃত

?ক্েষত্ের আদর্শ প্রিতষ্ঠা করা অসম্ভব নয় িক

যিদ  রাষ্ট্রীয়  বা  আন্তর্জািতক  অঙ্গেন  অন্য  রাষ্ট্েরর  সােথ  সম্পর্ক  স্থাপন,  সন্িধ,  যুদ্ধ  েঘাষণা,
আন্তর্জািতক নীিত েমেন চলা– প্রিতিট িবষেয় মানুষ কতটুকু সেচতন হেয় িসদ্ধান্ত িনেত পাের, আদর্শ হেত পাের?

এগুেলা অবশ্যই িবেবচনা করা প্রেয়াজন।

উপিরউক্ত  িবষয়গুেলার  েকােনা  একিট  িবষয়েক  েকন্দ্র  কের  আদর্শ  প্রিতষ্ঠা  করা  সম্ভব  হেলও  প্রিতিট  িবষয়
সম্বিলত পিরপূর্ণ আদর্শ হওয়া িক সম্ভব? অথচ মানব জীবেনর পূর্ণতার প্রশ্েন এমন ব্যক্িতই েতা আদর্শ হেবন যার
মধ্েয  পূর্ণতার  সবগুেলা  িদক  সমন্িবত  হেয়েছ।  িতিন  একিদেক  আদর্শ  রাজনীিতিবদ,  আদর্শ  আইনপ্রেণতা,  আদর্শ
েসনাপিত,  আদর্শ  রাষ্ট্রনায়ক,  আদর্শ  সংস্কারক,  আদর্শ  অর্থনীিতিবদ,  অন্যিদেক  আদর্শ  মানবতাবাদী,  আদর্শ

প্রিতেবশী  এবং  আদর্শ  গৃহকর্তাও।

েক এমন ব্যক্িত িযিন এ সবগুেলা গুেণর আধার হেত পােরন? আসেলই িক সম্ভব এমন ব্যক্িতেক খুঁেজ পাওয়া? এটা কখনই
সম্ভব  নয়  যিদ  এর  েপছেন  মহান  আল্লাহর  সাহায্য  না  থােক।  পৃিথবীেত  যাঁরাই  এমন  আদর্শ  হেয়েছন  তাঁরাই  মহান
আল্লাহর  িবেশষ  ব্যবস্থাপনায়ই  এমন  হেয়েছন।  অবশ্য  আল্লাহর  এ  িবেশষ  ব্যবস্থাপনার  আওতায়  িনেজেক  িনেয়  আসার

প্রেচষ্টা তাঁেদরেক করেত হেয়েছ, আর আল্লাহ তাঁেদর কবুল কেরেছন।

আমােদর আদর্শ তাই আল্লাহ তা‘আলার েসসব বান্দা যাঁরা তাঁর িবেশষ রহমেতর ছায়ায় স্থান েপেয়েছন। তাঁরা হেলন
নবী-রাসূল ও ইমামগণ। আর তাঁেদর শীর্ষস্থানীয় হেলন মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)।

মহানবী  (সা.)  ব্যতীত  অন্যান্য  নবী-রাসূলগণও  আমােদর  আদর্শ।  িকন্তু  তাঁেদর  পূর্ণাঙ্গ  জীবেনিতহাস  আমােদর
মােঝ  েনই।  মহান  আল্লাহ  পিবত্র  কুরআেন  সবেচেয়  েবিশ  বর্ণনা  কেরেছন  মূসা  (আ.)-এর  ঘটনা।  এ  বর্ণনাগুেলা  েথেক
আমরা মূসা (আ.)-এর সাহস, তাঁর সংগ্রামী জীবন, িফরআউেনর সােথ তাঁর িবতর্ক সম্পর্েক জানেত পাির। তাঁর জন্ম ও
িফরআউেনর  গৃেহ  আশ্রয়  লােভর  িকছু  সংক্িষপ্ত  বর্ণনা  ছাড়া  তাঁর  জীবনযাপন  প্রণালী  এবং  অন্যান্য  িদক  আমােদর

িনকট অজ্ঞাত রেয় েগেছ।

হযরত নূহ (আ.), হযরত ইবরাহীম (আ.), হযরত ঈসা (আ.) সবার ক্েষত্েরই একই কথা প্রেযাজ্য। িবিভন্ন বর্ণনা যা আমােদর



কােছ  েপৗঁেছেছ  তারও  অেনকাংশ  বােনায়াট  ও  িবকৃত  কািহনীেত  ভরা।  েকবল  মহানবী  হযরত  মুহাম্মাদ  (সা.)-এর  জন্ম
েথেক  ওফাত  পর্যন্ত  পূর্ণাঙ্গ  জীবনী  আমরা  জানেত  পাির।  আর  এর  মধ্েযই  আমরা  পূর্ণতায়  েপৗঁছােনা  এক  অসাধারণ

:সত্তােক খুঁেজ পাই মহান আল্লাহ পিবত্র কুরআেন যাঁেক উদ্েদশ্য কের বলেছন

﴿إنِكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيْمٍ﴾

(িনশ্চয়ই আপিন মহান চিরত্েরর অিধকারী।’ (সূরা কালাম: ৪‘

:অন্যিদেক পিবত্র কুরআেন মহান আল্লাহ মানব জািতর উদ্েদশ্েয বলেছন

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رسَُوْلِ اللهِ أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾

(িনশ্চয়ই রাসূেলর মধ্েয েতামােদর জন্য রেয়েছ সর্েবাত্তম আদর্শ।’ (সূরা আহযাব: ২১‘

উপিরউক্ত আয়াতদ্বেয়র মাধ্যেম আমরা আমােদর আদর্েশর িঠকানা েপেয় যাচ্িছ।

অন্যান্য নবী-রাসূেল জীবেন েকােনা েকােনা িদক প্রকািশত হেয়িছল অিধক মাত্রায়। িকন্তু রাসূেলর মধ্েয মানব
জীবেনর  প্রিতিট  িদেকর  পূর্ণাঙ্গ  প্রকাশ  ঘেটিছল।  েযমন  বলা  হেয়েছ:  হযরত  নূহ  (আ.)-এর  জীবন  িছল  কুফর  ও
নাস্িতকতার  িবরুদ্েধ  আন্তিরক  ঘৃণা,  সীমাহীন  ক্েরােধর  বিহঃপ্রকাশ।  হযরত  ইবরাহীম  (আ.)-এর  জীবেন  েদখা  যায়
অলীক  উপাস্য  ও  েদবতাগেণর  উচ্েছদ  এবং  প্রিতমার  ধ্বংস  সাধন  করার  মহান  দৃশ্য।  হযরত  মূসা  (আ.)-এর  জীবন
িনর্িভকতা, ন্যােয়র খািতের সংগ্রাম এবং আল্লাহর আইন-কানুন প্রচলন করার দৃষ্টান্ত। হযরত ঈসা (আ.)-এর জীবন
নম্রতা, ক্ষমা, ৈধর্যধারণ এবং কৃচ্ছ্র সাধনার উত্তম িশক্ষা। হযরত েসালাইমান (আ.)-এর জীবন বাদশাহী শান-সওকত
এবং  কৃতজ্ঞতা  প্রকােশর  মেনারম  ক্েষত্র।  হযরত  আইউব  (আ.)-এর  জীবন  সহনশীলতা,  ৈধর্য  ও  শুকিরয়ার  নমুনা।  হযরত
ইউনুেসর জীবন অনুেশাচনা, আল্লাহর িদেক প্রত্যাবর্তন এবং তাঁর িনকট আত্মসমর্পেণর দৃষ্টান্ত। িকন্তু এ সকল

নবীর গুণাবলী সবই রেয়েছ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মধ্েয। আর এসব গুেণর সর্েবাচ্চ প্রকাশস্থলই হচ্েছন িতিন।

আমীরুল  মুিমনীন  হযরত  আলী  (আ.)  বেলেছন:  ‘মহান  আল্লাহ  হযরত  মুহাম্মাদ  (সা.)-েক  সাক্ষী,  সুসংবাদদাতা  ও  ভয়
প্রদর্শনকারী  িহেসেব  প্েররণ  কেরিছেলন।  িতিন  িছেলন  ৈশশেব  সমগ্র  সৃষ্িটর  মধ্েয  সর্েবাত্তম  এবং
বয়স্কাবস্থায়  তােদর  মধ্েয  সবেচেয়  ভদ্র।  িতিন  িছেলন  স্বভাব-চিরত্ের  পিবত্র  ব্যক্িতত্বেদর  মধ্েয  সবেচেয়

পিবত্র।’১

খতীব বাগদাদী আত তািরখুল জােম গ্রন্েথ একটা যাইফ (দুর্বল) েরওয়ায়াত উদ্ধৃত কের িলেখেছন, প্িরয় নবীর জন্েমর
পরই  একিট  গােয়বী  আওয়াজ  এেসিছল  েয,  মুহাম্মাদ  রাসূলুল্লাহেক  িনেয়  সমগ্র  পৃিথবী  পিরভ্রমণ  কেরা,  তাঁেক
সমুদ্েরর  অতল  তেল,  প্রত্েযক  জঙ্গল-প্রান্তের,  পর্বতসমূেহর  গুহায়  িনেয়  যাও  যােত  পৃিথবীর  জ্বীন,  ইনসান,
জীবজন্তু, পশুপািখ, উদ্িভদ এবং প্রস্তর কাঁকর সবিকছু তাঁেক িচেন েনয় এবং তারা অবিহত হয় েয, পৃিথবীেত েশষ নবী
মুহাম্মাদ (সা.)-এর আিবর্ভাব হেয়েছ এবং তাঁর মধ্েয সব সৎ গুেণর সমােবশ িবদ্যমান। অতঃপর িবশ্বিনয়ন্তা মহান
আল্লাহ  েফেরশতােদর  িনর্েদশ  িদেলন  েয,  আদেমর  স্বভাব,  নূেহর  েসৗর্য,  িশেশর  িদব্যজ্ঞান,  ইবরাহীেমর  প্েরম,
ইসমাইেলর  ত্যাগ,  ইসহােকর  তুষ্িট,  সােলেহর  সুভাষণ,  লূেতর  িবেবক,  মূসার  দৃঢ়তা,  আইউেবর  ৈধর্য,  ইউনুেসর



আত্মসমর্পণ, ইউশার সংগ্রাম, দাউেদর মধুস্বর, দািনয়ােলর ভােলাবাসা, ইলইয়ােসর েসৗম্য, ইয়াহইয়ার পিবত্রতা এবং
ঈসার তপস্যা একত্র কের তােক এসব চিরত্েরর মধ্েয ডুিবেয় েতাল।

অেনক আেলম এ হাদীস িনেজেদর গ্রন্েথ িলিপবদ্ধ কেরেছন, যিদও তা দুর্বল। তাঁেদর উদ্েদশ্য শুধু এটা বলা েয, সব
নবীর গুেণর পূর্ণ সমােবশ ঘেটিছল রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মধ্েয।২

আর িবিভন্ন জায়গায় তাঁেক পিরিচত করােনার ব্যাপাের বলা হেয়েছ েয, তাঁর জন্েমর আিবর্ভােবর সংবাদ প্রদানেকই
এভােব বর্ণনা করা হেয়েছ।

অন্যান্য  নবী  েযসব  সৎ  গুণ  ও  ৈবিশষ্ট্েযর  অিধকারী  িছেলন,  েশষনবী  (সা.)-এর  মধ্েয  তার  সবগুেলাই  একসঙ্েগ
সন্িনেবিশত  হেয়েছ।  সাধারণ  মানব  জীবেন  এক  ব্যক্িতর  মধ্েয  একই  সময়  এতগুেলা  পরস্পর  িবেরাধী  গুেণর  সমােবশ
হওয়া অসম্ভব ব্যাপার। িতিন এমন একিট রাষ্ট্েরর অিধপিত িছেলন েযখােন একিদেক রািশ রািশ ধনেদৗলত উট েবাঝাই
হেয় তাঁর দরবাের স্তূপীকৃত হচ্িছল,  অপরিদেক িতিন এত অভাবগ্রস্ত েয,  িদেনর পর িদন তাঁর বািড়েত চুলায় আগুন
জ্বেলিন এবং তাঁর ঘের অনাহার-অর্ধাহার চলিছল। িতিন এমন রণিবশারদ েয অল্পসংখ্যক েলাক িনেয় িবপুল অস্ত্র-
সস্ত্ের  সজ্িজত  িবরাট  বািহনীর  সােথ  সংগ্রাম  কের  িবজয়ী  হেয়িছেলন।  িতিন  এত  শান্িতপ্িরয়  িছেলন  েয,  হাজার
হাজার প্রাণ উৎসর্গকারী পরাক্রান্ত বীর বািহনী সঙ্েগ থাকা সত্ত্েবও িবনা দ্িবধায় সন্িধপত্ের স্বাক্ষর দান
কেরিছেলন। িতিন এত িনর্ভীক ও সাহসী িছেলন েয, শত-সহস্র ৈসিনেকর েমাকািবলায় একাই অটল ও অিবচলভােব দণ্ডায়মান
থাকেতন। িতিন এত দয়ার্দ্র িছেলন েয, সারা জীবেন কাউেক িতিন িনেজর কারেণ ধমকও েদনিন। িতিন দািয়ত্বেবােধ এমন
সজাগ িছেলন েয, সারা েদেশর তুচ্ছ-বৃহৎ ঘটনা ও সমস্যার খবর রাখেতন এবং তার প্রিতকার ও সমাধােনর িচন্তায় মগ্ন
থাকেতন। িতিন একিদেক এতটা সম্বন্ধহীন িছেলন েয, এক আল্লাহ ছাড়া আর কােরা সােথ সম্পর্ক রাখেতন না। অপরিদেক
এত ঘিনষ্ঠ েয, স্ত্রী-পিরজেনর েখয়ােল, প্রিতেবশীর িচন্তায়, গরীব-দুঃখীেদর ভাবনায় এবং দুিনয়ার সকল ভ্রান্ত
মানেবর মুক্িতর উৎকণ্ঠায় িবেভার হেয় থাকেতন। িতিন এত দয়ালু েয, িনেজর পরম শত্রুেদর সােথ গলাগিল এবং তােদর
মঙ্গেলর জন্য প্রার্থনা কেরেছন এবং েসজন্য িনেজও অজস্র অশ্রুধারা প্রবািহত কেরেছন। যখন িতিন একজন িবজয়ী
তখনও িতিন রাত্ির জাগরণকারী তপস্বী। যখন তাঁর আরব সম্রাট িহেসেব অিভিষক্ত হওয়ার সময়, তখন িতিন েখজুর গােছর
ছাল ভরা বািলেশ ভর িদেয় খসখেস চাটাইেয়র ওপর উপেবশনকারী ফিকররূেপ িবরাজমান। যখন সমগ্র আরব তাঁর করায়ত্েত
তখন তাঁর ঘের একিট পািনর মশক, কেয়কিট কােঠর পাত্র ও কেয়ক মুিঠ যব মাত্র সম্বল। তাঁর এ জীবনধারা েদেখ হযরত
উমরও িবস্িমত হেয় বেলন: ‘কায়সার ও িকসরা দুিনয়ার মজা লুটেছ,  আর আপিন নবী হেয় এত অভাব-অনটেনর মধ্েয আেছন?’
উত্তের রাসূলুল্লাহ (সা.) বেলিছেলন: ‘েহ উমর! তুিম িক এেত রািজ নও েয, তারা দুিনয়ার অস্থায়ী সুখ উপেভাগ করুক

আর আমরা আেখরােতর অফুরন্ত িচরস্থায়ী েসৗভাগ্য ও সম্মান লাভ কির?’৩

যা েহাক মহানবী (সা.)-এর জীবেনর প্রিতিট পর্যােয় আমােদর জন্য আদর্শ রেয়েছ। রাসূেলর জন্ম েথেক ওফাত পর্যন্ত
আদর্শ জীবেনর বর্ণনা সংক্েষেপ এখােন উপস্থাপন করা হেলা।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জন্মগ্রহেণর পরপরই তাঁর িবেশষ িকছু ৈবিশষ্ট্য সম্পর্েক আমরা জানেত পাির। েযমন যখন
িতিন দুধ মােয়র দুধ পান কেরেছন তখন একিট স্তন তাঁর দুধ ভাইেয়র জন্য েছেড় িদেয়েছন। এিট অবশ্যই একিট অেলৗিকক
িবষয়  এবং  মহান  আল্লাহর  িবেশষ  িবষয়।  এখােন  আসেল  বলার  িকছু  েনই।  িকন্তু  বালক  বয়স  েথেকই  রাসূল  (সা.)-এর



কর্মকাণ্ড  িছল  আদর্শ।  সবাই  যখন  এ  বয়েস  েখলাধুলায়  িলপ্ত  তখন  িতিন  অন্য  িচন্তায়  মশগুল।  তাঁর  আচরণ  অন্য
বালকেদর  মেতা  নয়।  বালক  বয়েসই  বড়-েছাট,  ধনী-দিরদ্র,  দাস,  ইয়াতীম  সবার  সােথ  তাঁর  আচরেণর  কারেণ  িতিন  সকেলর

স্েনহভাজন হেয়িছেলন। েসই বয়েসই সত্যবািদতার কারেণ িতিন ‘আস-সািদক’ উপািধেত ভূিষত হেয়েছন।

যুবক বয়েস িহলফুল ফুযুেল েযাগ িদেয় িতিন সমাজ সংস্কােরর দািয়ত্ব কাঁেধ তুেল েনন। িবশ্বস্ততা ও আমানতদারীর
কারেণ  িতিন  ‘আল-আমীন’  উপািধেত  ভূিষত  হন।  জােহিলয়ােতর  যুেগর  পাপ-পঙ্িকলতা  েথেক  িতিন  সম্পূর্ণরূেপ  মুক্ত
িছেলন। েকােনা অশ্লীলতা তাঁেক স্পর্শ করেত পােরিন। িতিন েকােনািদন মূর্িতর সামেন মাথা নত কেরনিন। উজ্জ্বল
কর্মকাণ্েডর  জন্য  ইয়াতীম  হেয়ও  িতিন  সমােজর  সকল  শ্েরিণর  মধ্েয  মর্যাদার  আসেন  অিধষ্িঠত  হেয়িছেলন।  হাজের

আসওয়াদ স্থাপেন তাঁর রায় সবাই সন্তুষ্টিচত্েত েমেন িনেয়িছল।

যুবক বয়েস িতিন িবেয় কেরন একজন িবধবা নারীেক। যখন নারীেদর মানুষ বেল গণ্য করা হেতা না,  েস সময় িতিন নারী
জািতর  মর্যাদােক  সমুন্নত  কেরেছন।  নারীেক  যথাযথ  অবস্থােন  অিধষ্িঠত  কেরেছন।  পিরবােরর  মধ্েয  রাসূল  একজন

আদর্শ  স্বামী।  স্ত্রীেদর  মধ্েয  সমতা  িবধােন  িতিন  আদর্শ  িছেলন।

িতিন িছেলন আদর্শ িপতা। েয সময় কন্যািশশুেক জীবন্ত কবর েদয়া হেতা েসসময় িতিন হযরত ফােতমা (আ.)-এর প্রিত েয
ভােলাবাসা  েদিখেয়েছন  তােত  সন্তান  িহেসেব  কন্যার  মর্যাদা  প্রিতষ্িঠত  হেয়েছ।  হযরত  ফািতমার  প্রিত  আচরেণর

মাধ্যেম একজন কন্যার সােথ িকরূপ আচরণ করেত হেব রাসূলুল্লাহ (সা.) তা েদিখেয়েছন।

প্রিতেবশী িহেসেব রাসূল (সা.) িছেলন অতুলনীয়। েয বৃদ্ধা তাঁর পেথ কাঁটা িবিছেয় রাখেতা তার অসুস্থতায় িতিন
তার  িশয়ের  িগেয়  দাঁিড়েয়েছন।  প্রিতেবশীর  আনন্েদ  অংশগ্রহণ  করা,  েশােক  সান্তনা  েদয়া,  িবপেদ  সাহায্য  করা,
অসুস্থতায় েদখেত যাওয়া, জানাযায় অংশগ্রহণ করােক িতিন প্রিতেবশীর হক (অিধকার) বেল উল্েলখ কেরেছন। প্রিতেবশী
পরামর্শ  চাইেল  সৎ  পরামর্শ  দান,  ৈদনন্িদন  ব্যবহার্য  দ্রব্য  ধার  চাইেল  ধার  েদয়া,  ধার  িদেত  অক্ষম  হেল
সহানুভূিত প্রদর্শন করােক িতিন প্রিতেবশীর কর্তব্য িহেসেব িনর্ধািরত কেরেছন। িতিন েযমন প্রিতেবশীর প্রিত
সজাগ  দৃষ্িট  রাখেতন  েতমিন  তােদর  অবস্থার  প্রিত  লক্ষ্য  রাখার  জন্য  িতিন  তাঁর  উম্মতেক  িনর্েদশ  িদেয়েছন।

:িতিন বেলেছন

لَيْسَ الْمُؤْمِنُ الذِيْ يَشْبَعُ وَ جَارهُُ جَائعُِ إلَِى جَنْبهِِ

েয ব্যক্িত তার িনকটবর্তী প্রিতেবশীেক ভূখা েরেখ িনেজ েপট পুের খায় েস  মুিমন নয়।’৪‘

:আবার িতিন িতনবার আল্লাহর কসম িদেয় বেলেছন

لاَ يُؤْمِنُ الذِيْ لاَ يَأْمَنُ جَارٌ بوَِائقِِهِ

যার েদৗরাত্ম্েয প্রিতেবশী শান্িত পায় না, েস মুিমন নয়।’৫‘

রাষ্ট্রীয়  জীবেন  রাসূল  (সা.)  তাওহীদী  আদর্েশর  রাষ্ট্রীয়  ব্যবস্থা  কােয়ম  কেরন।  দীর্ঘ  ২৩  বছর  সংগ্রােমর
মাধ্যেম  িতিন  এমন  আদর্শ  রাষ্ট্রব্যবস্থা  কােয়ম  কেরিছেলন।



অর্থৈনিতক  ক্েষত্ের  িতিন  সুষম  ব্যবস্থা  প্রিতষ্ঠা  কেরন।  সুদমুক্ত  অর্থব্যবস্থা  প্রবর্তন  কেরন।  মজুরী
প্রদােন  ন্যায়  প্রিতষ্ঠা  কেরন।  িতিন  বেলন:  ‘মজুেরর  ঘাম  শুিকেয়  যাবার  আেগই  তার  পািরশ্রিমক  িমিটেয়  দাও।’৫

যাকাত, খুমেসর িবধােনর মাধ্যেম সমােজ ধনী-দিরদ্রেদর সম্পেদর ভারসাম্য প্রিতষ্ঠা কেরন। সম্পেদর অপব্যয়েক
িনিষদ্ধ কেরেছন। মজুতদারীর িবরুদ্েধ কেঠার হুঁিশয়াির উচ্চারণ কেরেছন।

যুদ্েধর  ময়দােন  রাসূল  একজন  আদর্শ  েসনাপিত।  িবপক্ষ  আক্রমণ  না  করা  পর্যন্ত  িতিন  আক্রমণ  করেতন  না।  সাধারণ
নাগিরক,  নারী,  িশশু,  বৃদ্ধ,  ফসেলর  জিম,  ফলবান  বৃক্ষ,  জীব-জন্তুর  ওপর  হামলা  করা  িনিষদ্ধ  কেরিছেলন।  সন্িধর

ক্েষত্ের রাসূল এক আদর্শ ব্যক্িতত্ব। অপর পক্ষ সন্িধ ভঙ্গ না করেল িতিন সন্িধর শর্ত েমেন চলেতন।

মহানবী  (সা.)-এর  জীবেনর  প্রিতিট  পর্যায়  েযমন  আমােদর  জন্য  আদর্শ  েতমিন  তাঁর  ইবাদাত-বন্েদগী  এবং  প্রিতিট
কর্মও  আমােদর  জন্য  আদর্শ।  তাঁর  চলা,  বলা,  ওঠা,  বসা,  খাওয়া,  েশায়া,  েমলা-েমশা,  শাসন,  রাগ-অনুরাগ  সবিকছুই  এত

আদর্শস্থানীয় েয, প্রিতিট মানুষেক তা আকৃষ্ট কের।

ইবাদাত-বন্েদগী:  রাসূলুল্লাহ  (সা.)-এর  ইবাদাত-বন্েদগী  সম্পর্িকত  আেলাচনা  অত্যন্ত  ব্যাপকভােব  যা  এ
সংক্িষপ্ত পিরসের সম্ভব নয়। তেব ইসলােমর প্রধান দু’িট রুকন নামায ও েরাযার ব্যাপাের সামান্য ইঙ্িগত এখােন
েদয়া হেলা। রাসূলুল্লাহ (সা.) অত্যিধক নামায পড়েতন। দীর্ঘ সময় দাঁিড়েয় থাকেত থাকেত তাঁর দু’পা ফুেল েযেতা।
আমীরুল মুিমনীন আলী (আ.) বেলন: ‘আল্লাহ তাঁেক জান্নােতর সুসংবাদ ও িনশ্চয়তা েদয়ার পরও রাসূলুল্লাহ্ এত অিধক
নামায পড়েতন েয,  িতিন ক্লান্ত হেয় েযেতন।’  িতিন িনয়িমত েরাযা রাখেতন। িতিন রমযান মােসর েরাযার আেগ রজব ও

শাবান এ দু’মাস একটানা েরাযা রাখেতন।

জীবন যাপন প্রণালী: রাসূল (সা.) কখনই েপট পুের েখেতন না। খাদ্য গ্রহেণর ব্যাপাের িতিনই বেলেছন: মুিমনরা খায়
একিট উদর পূর্ণ কের। আর কােফররা খায় সাত উদের। িতিন অযথা শরীেরর েকােনা অংশ েবর কের রাখেতন না। িতিন কখনই

নরম িবছানায় শুেতন না, চাটাইেয়র িবছানা ও েভতের েখজুেরর ছাল িদেয় চামড়ার বািলশ ৈতির কের ব্যবহার করেতন।৭

রাসূেলর আচার-ব্যবহার: রাসূলুল্লাহ (সা.) ধীের ধীের েথেম েথেম কথা বলেতন যােত সবাই বুঝেত পাের। যখন িতিন
কথা বলেতন তখন তাঁর মধুর কণ্ঠ শুেন সকেল অিভভূত হেয় েযত। যখন িতিন ভাষণ িদেতন তখন েলাকজন অশ্রু সংবরণ করেত
পারত না। কােরা িদেক িফের কথা বলেল যতক্ষণ েস মুখ িফিরেয় না িনত ততক্ষণ িতিন তার েথেক মুখ িফিরেয় িনেতন না।
পােশ তাকাবার সময় িতিন পুেরা শরীর ঘুিরেয় তাকােতন। তাঁর সােথ যিদ েকউ মুসাফাহা করেতা তাহেল যতক্ষণ েস তার
হাত েটেন না িনত িতিন তাঁর হাত েটেন িনেতন না। িতিন কখনই মুচকী হািস ছাড়া হাসেতন না। দাসদাসীেদর সােথ েকামল
আচরণ  করেতন।  হযরত  আনাস  দশ  বছর  রাসূেলর  েখদমত  কেরেছন।  িতিন  বেলন  েয,  রাসূলুল্লাহ  (সা.)  েকােনািদন  েকােনা
িবষেয় উহ্ পর্যন্তও বেলনিন। িকংবা বেলনিন েয, ‘েকেনা তুিম এরূপ করেল বা েকেনা এরূপ করেল না।’ িতিন সাহাবীেদর

সােথ সব রকম কােজ শিরক হেতন। এমনিক সবেচেয় কিঠন কাজিট িতিনই েবেছ িনেতন।

এভােব রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পুেরা জীবনটাই মানুেষর জন্য আদর্শ। শুধু তত্ত্বগতভােব নয়, বরং প্রিতিট কর্েমর
ক্েষত্ের িতিন বাস্তব দৃষ্টান্ত স্থাপন কেরেছন।

তাই  রাসূলুল্লাহ  (সা.)-এর  আদর্শ  েথেক  িশক্ষা  িনেয়  আমােদর  িনেজেদরেক  গেড়  তুলেত  হেব।  যিদ  আমরা  তাঁর  আদর্শ



েথেক  িশক্ষা  না  িনেয়  েকবল  তাঁর  আদর্েশর  প্রশংসা  কির  তাহেল  আমােদর  অবস্থা  হেব  ঐ  সব  অমুসিলম  িবখ্যাত
ব্যক্িতর মেতা যাঁরা শুধু তাঁেদর কথায় বা েলখনীেত রাসূলেক আদর্শ বেলেছন, অথচ িনেজেদর জীবেন তা েমেন চলার
প্রেয়াজন  েবাধ  কেরনিন।  আমােদর  অবস্থা  েযন  তাঁেদর  মেতা  না  হয়  েস  ব্যাপাের  আমােদরেক  অবশ্যই  সেচতন  হেত

(হেব।(সূত্র  :  আল  বাসাইর

সংকলন: িমকদাদ আহেমদ

 


